পল ভ্যাতে] 


প্রমউ্সাতনা লা 


রি 


1162, 


রঃ সপ্তাহের বিজ্ঞাপন 


করে। কোনো 
ব্যাপারে তাপে একমত] হয় লা। এই 


ব্যাংক সন্দেহের চোখে তাকায়। 
বুঝতে চায় যে আমরা এই ঝণ 
পাওয়ার যোগ্য কি না। সত্যি, বড় 


৪ চারদিকে রম 
ঙ্ফা এত আওয়াজ। 
নু সরি;ঠিক বুঝতে পারলাম না। ( 
'আমি একা একটা হিসাব খুলব,' ঞ আপনি কি সাক্ষাৎকার দিতে 
ব্যাংকে গিয়ে বলল এক ওলী? আহহী? 
চার পর ইল বার ডি) সা,হা)হযা। 
'আমার তো কোনো টাকা নেই 
তো হিসাব খোলা যাবে লা।" রস+আলো দুই প্রশ্গের 
“ঠিক আছে, যৌথ হিসাব খুলব। সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়ার জন্য 
“কার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ । 


'কেন, টাকা আছে এমন কারও সাথে!" 
২ রস+আলো ১৭ মে ২০১০ 


ছোট হয়ে আসছে 
হিরন 


প্রবাদে আছে, সমূয় ও নদীর স্রোত কারও জন্য অপেক্ষা করে না 
(তবে নদীর কথা আলাদা, বুড়িগঙ্গার স্রোত বর্জোর 


জজ সসবীয় 


যুগে মোবাইল ফোনসেট থেকে শুরু করে মানুষের মন-_- 
ছোট হয়ে আসছে। আগে কী সুন্দর বড় বড় মোবাইল ফোনে 
পাওয়া যেত! দেখতেই কত ভালো লাগত । আর এখন ছোট ছোট, 


দোষ ওই সময়ের | স্ময় কমাতে গিয়েই তো এত সব ভেজালের 
ৃষ্টি। পাচ দিনের টেষ্ট থেকে ৫০ ওভারের ম্যা। সময়ের কারণে 
সেই ?০ ওভারের ম্যাচও ছোট করে ২০ ওভারের টি-টোয়েন্টি । 

নি টি-টোয়েন্টির বিশ্বকাপও হচ্ছে এবং বাংলাদেশ হেরে বিদায়ও 


টোয়েন্টর অন্যতম আকর্ষণ যে চিয়ারলিডার, তাদের পোশাকও ছোট 


ওভারের 
নাকি! কত কাজ... কী আর, 


বলবে, 'ইসূ- মামা জেতা, 
খেলা, এই ম্যাচ কেউ হারে? আরে, ব্যাটা, আমার কাছে আসিস, টস 
কীভাবে জিততে হয় শিখিয়ে দেব।' নাহ, ক্রিকেটের কী যে হবে, 
কিছুই বোঝা ঘায় লা । যা-ই হোক, যখন ছোট হয়ে আসছে, 
তখন এই লেখাটা শুধু শুধু ড় করে আর কী হবে। লেখা বাদ। 


এসএমএস কাব্য 
আমি তুমি 
অনিক খান 


[ই টা “আমি তুমি'র 
০ 
পাঠাবেন 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক প্রথম আলোর সোমবারের কোড়পত্র হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত । যোগাযোগ : সিএ ভবন, 
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ -001] :1860]1011011-810-1110 


ডান পায়ের জুতোর গোড়ালিতে লাগি 
লা দিতে দত বোন ফেল একট 
গোড়ালির কাছে 


“না, হলো লা।" ভিড়ের মধ্যে কে যেন 
বলল। 


৪ রস+আলো ১৭ মে ২০১০ 


এক পরেই জাফরি দেওয়া জানালাটার সামনে এসে দেখল 


একটি বাদামি ছু 


'রী মেয়ে ওদিকে 


খোলা হয়েছে।' 
তার মানে? জোয়ানটার চোখে-মুখে 
হতাশা। 
“তার মানে ৰা পায়ের জুতোটাও খুলতে 
॥ 
“ৰা পায়েরটাও£ আর কোনো কথা না 
বলে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ল, 


সেখান থেকে । আইভান আবার মেঝেতে 
বসে পড়ল। সে রীতিমতোই ক্লান্ত । আর 


“গায়ে কী জোর লোকটির! একজন 


(বেলায় এক-দুই-তিন, ব্যস খুলে এল।" 


বসিয়ে দিল নোকটা। বলল, “কই, একটা 
পাওয়া গেল? আর এক টুকরো 
। একে ধরে 


তাদের একজন আইভানের জুতোটা ধরল 
আর বাকি চারভান পর পল্প এবন্ান এক- 
একজনের কোমর জড়িয়ে ধরল। তারপর 


গিয়ে সেখানে মেলে ধরল, পরিচয়পত্র, 
"এবার আমার চিঠি দাও 

মেয়েটি পরিচয়পত্রটা পরীক্ষা করে 
দেখল, তারপর ডাকের চিঠিগুলো 
দেখল খোজ করে । পরে উদাস হয়েই 
বলুল, 'না। নামে কোনো 
চিঠি নেই।" 

এক কুজনেহ্সত : কপ লেখক। 


জি 
সমস্যা সমাধানের প্রবাহচিত্র 


অফিসে বা বাসায়_যেখানেই হোক না কেন, আপনি একটা জিনিস নষ্ট করে ফেলেছেন । আপনি কি এর 
দায়ভার নিতে চাইবেন? নিলে ভালো কথা, কিন্তু না নিতে চাইলে এ সমস্যা থেকে কীভাবে নিজেকে উদ্ধার 
করবেনঃ রস+আলোর এই পদ্ধতি ধাপে ধাশে অনুসরণ করুন। সাফল্য নিশ্চিত। 


যে জিনিসটা 
রী নষ্ট করেছেন 


ূ ১৭ মে ২০১০! রস+আলো! ৫ 


যাপিত রস ূ 


ইন্টারনেট ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে এর প্রভাব 


ইন্টারনেট বা অন্তর্জালে আটকে গেছি আমরা সবাই। দিনের একটা বড় সময় আমরা কাটিয়ে দিচ্ছি বিভিন্ন 
ঘুরে ঘুরে । তাই এর প্রভাব পড়ছে আমাদের মানবজীবনেও। তারই কিছু কার্টুন ওয়েবসাইট ঘেটে 
বের করেছেন এক নেটপ্রেমী। রস+আলোর জন্য সেগুলো পুনঃঅঙ্কন করেছে মাহফুজ রহমান 


না বাবা, তোমাকে আমরা কোনো সাইট থেকে ডাউনলোড কী। সাহস কম না। তুমি বলতে চাইহ যে তোমার 
করিনি তুমি জন্গ্রহণ করেছ। দেখার জন্য আমাকে তোমার হোমপেজ ভিজিট 


হোমওয়ার্ক 
করতে হবে? 


সত কমানো ফোরামে যোগ দেওয়ায় তোমায় অভিল্দন। এক পাউভ। | আমি লা নই আর শহিদ াি। 


া-000500-05 


৬। রস+আলো ১৭ মে ২০১০ 


পপ [| 


পৃথিবী ছোট হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ছোট হয়েছে মনে করুন, 
অনেক কিছুই। যেমন-_ক্রিকেট, কমলা, পোশাক ৮১১৬ 
ইত্যাদি ইত্যাদি। ধরে নিন, আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় 
জিনিসগুলোও একসময় বড় ছিল । বড় থাকলে 
সেগুলো কতটা বড় ছিল, তা-ই জানাচ্ছেন কী বিষয়, টাক দিয়া 


ক 


চার্জার আরেকজনে 
ভ্যানগাড় দিয়া শিয়া 
আসতেছে 


2 
৮১০ 


আমার বিরুদ্ধে 
ভিযোগ! 
অভিযোগ? 


গেছে গা। টি. 
রি । 
বু রেতিও আনাই নে এর আগে হো টি ! চাবির সাইজ হয়তো ছিল ক্রিকেট খেলার ব্যাটের মতো। কোনো 
আকার ছিল, বাসের মতো না হলেও কোনো তালার আরও বড়ও থেকে থাকতে পারে। 
ন্বনতম লোকাল বাসের মতো। 


চাপা 
মিয়োস 


৮ রস+আলো ১৭ মে ২০১০ 


[তো, আপনি বলতে চাইছেন 


4১৭ য় যা বাবা তুষি কেমন আছ? তোমার া এবং আমিও 
আল্লার রহমতে ভালো আছি। আমরা তোখাকে খুব মিস 
5 হি রা তোকে 


এখানে না আছে খাবার, না আছে খিদা, না আছে ভালোবাসা, না 
আছে জন্ম, না আছে, । আমার ধারণা আমরা কোনো একটা 
দিন সেভীরের ভেতর বসবাস করছি। 


্ ০০ 
০ 


রা 


মেলেক্লারে কথা বলতে লারবে 
) 


না 
2 


১৭ মে ২০১০: রস+আলো: ৭ 


বিদ্যুৎ যখন মিসডকল, তখন গরমে অবস্থা চরম হবে_-এ 
নি বর কা লো শা 


কিংবা পাচেও নেই, 


আম-কাঠাল পাকতে শুরু করেছে, তখন 
উত্তাপে কমতি থাকার কি কোনো জো আছে? সুতরাং 
এবারের গরম কাজে লাগিয়ে আন্দোলনের ফল পাকাতে 


খালেদা জিয়া আরও একবার বিরোধীদলীয় নেত্রী ছিলেন। 
তখন তিনি সেই সরকারকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার 


প্রশ্ন তুলেছেন, হরতাল দিলে সফল করতে পারবেন তো? 
তা ছাড়া এইচ বি এম ইকবালের মুতো নেতারাও হরতাল 


সফল করতে শান্তি মিছিল নিয়ে এগিয়ে আসবেন কি? এ 


ধাক্কা দেওয়ার আগেই দূল ও,বল সংহত করতে চাইছেন 
(বেগম খালেনা জিয়া কিন্তু 


"বল ীরঘজুদ বাক্য-মুখ চক্ষর আরভভাব-ঘোরতর্‌ ডাক 
হাক,_মুখ হইতে ১১২) ইংবাজী, এবং নিষ্তীবনের 


প্রয়োগ উল্লেখ করেছেন, সেম্তলোর 
সবই এখন বিএনপিতে ব্যাপকভাবে দৃশযধীন। সাম্প্রতিক 
কালের এসব্‌ শক্তিমন্তা নিজেদের 


বশ্য উদ্যমের 
এই মুহূর্তে খালেদা জিয়া যদি 
সরকার পতনের আল্পোপন শর” করেন, তবে 
সরকারপক্ষের অকালে পলায়নের স্ভ্ভাবনা কতটুকু, সেটা 


বলার আগে ভাবতে হবে, তো 
প্রতিপক্ষের কোনো উদ্যম ছাড়াই বিএনপির অকালে 
পলায়নের কথাটাও। 


অকালে পেকে যাওয়া ফল্‌কে কেবল ফরমালিন্ই 
রাখতে পারে। বিএনপি কি পারবে ফরমালিন দিয়ে হলেও 


জাতি এখন তাকিয়ে আছে ১৯ তারিখের মহাসমাবেশের 
'দিকে। খালেদা জিয়া নেতা-কর্মীদের জ্বালাময়ী হরতাল 
(দেবেন, নাকি চলমান 'মোটিভেশন প্রোগ্রাম'-এর অংশ 

হিসেবে লংমার্টকেই বেছে নেবেন? বিবৃতি আর প্রেস 

কনফারেল্স থেকে বেরিয়ে এখন বিএনপি লংমার্চ নিয়ে 

ভাবছে। কিন্তু মার্চ, এপ্রিল পার করে মে মাসে এসেও 

লংমার্চ পাবলিকে কতটা খায়, সে ভাবনার কারণ আছে। 
লুংঘার্টে গরম বেশি, নাকি এলাচি মার্চে, সে বিতর্ক কেবল 
রাধুনির নয়। রান্নায় যেমন গরম মসলা, আন্দোলনেও চাই 
তার এক পশলা । তবে সেই মসলার কাজ সইতে না 

পেরে সাদেক হোসেন খোকা না মাঠ 
ছেড়ে অকালে পলায়ন করলেও চিন্তা নেই। সোনার 

ছেলেরা আছে না? 
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মা, ঘরে বলে থাকতে সাবধাশ! বোলো সরকারি অফিসে ঢুকি 
রি (বোরিং লাগছে, যাই, না। ওখানে মাছি যারা কেরানিরা থাকে, 
শা বাহির বি জর তাদের আবার কোনো কাজ নেই। চান্স 

] 


গেলেই এরা মাছি মেরে ফেলে 


আমাদের ঘরে শুধু আমরাই থাকি না, আমাদের 
সঙ্গে পোকামাকড়ও থাকে। কিন্তু আমরা এতই, 

স্বার্থপর যে তাদের কথা কখনো চিন্তা করি না। 

অথচ আমাদের মতো তাদেরও নানা রকম চিন্তা- 
ভাবনা, সুখ-দুঃখ আছে। তারই কিছু চিত্র কল্পনা 
করেছেন আদনান কার্টুন 


দোল, রক্তের নেশা | | না দোস্ত, গতকাল এক 

উঠসে। আজকে ৷ নেতার রক্ত য় 

অপারেশনে যাবা না? । ৷ পর থেকেই পেটে ।এ 
জন্যই তো স্যালাইন 
খাইতেছি। তোরা যা। 


এভাবে ভোশকের নিচে ও কনা মুখেও আনিস না, বের হলেই খবর টানে করা আজকের পত্রিকায় উইপোকা 
আর কারিনা আমানের | আমাদের টয় মেরে খেলবে আমার নরক নি পাঠাই. ক্লে একটা বিজন নিছে, 
বাঁচতে চাইলে ওটা খা। বাড়ির 
মালিক ওটা দেখলে আমরা শেষ । 


আরে আনস্। লে খসে | আমার দুখ তুই কী বুঝবি। কাল কে, ডাকার | হা, সবই ঠিক আছে। তবে আমার 
এত মন খারাপের : গালফ্রে্ডের সঙ্গে দেখা করার কথা, কী বলল? সব 
আজকেই লেজ কাটা গেল ঠিক আছো? 
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পা 
দখল হয়ে যাচ্ছে মেঘনা নদী । সাংসদের ভায়রা 


বলে কেউ বাধা দিতে পারছে না 


সু :১২ মে, ২০১০, প্রথম আলো শকুন 
লেখা: কামরুল হাসান, আঁকা : জুনায়েদ আজীম চৌধুরী 


নদী নাদ্যান, এক ভায়রা নদীর পাড়ে, লক্ষ 
দ্যান তায়মা ঘরে ঘরে । 


আপলার | আমি একভান মাননীয় 
পরিচয়পত্র ক্লোজ ভায়রা, 
দেখান। বুঝছেন? 


এটা আগে ব্লবেন 
তবে মেয়ের বংশ ভালো। তো, ছবি-টবি 
মেয়ের বড় বোনের জামাই, দেখা লাগবে না। 
সরকারদলীয় এমপি । আপনি সব ব্যবস্থা 
আপনি ছবিটা দেখেন, করেন। 


আপনারা মিয়া এখনো 
সেকেলেই রইয়া 


গেলেন। এত সামান্য 
ব্যাপারে আমার কাছে 
আসেন কেন। এসব 
দখ্ল-টখলের ব্যাপার 
এখন থেকে আমার 
ভায়রা দেখবেন। 
আপনি বরং উনারে, 
ফোন দ্যান, কাজ হবে 
] 
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খা ডিপামেছে 
ই 
হত হল । কিন্তু কিছু 


সভা-সেমিনার অবশেষে জানে ঝাচিয়েছে। 
হেরে বন াতাটা বি হযে হি কেই বা এ নদীর 
খোজ করত! শ-খানেক বছর আগে 


য্রা কথাটা বলেই রান্নাঘরে চলে গেলেন। সুমন দাদুকে বলে, 
সত্যি তুমি যখন হোট ছিলে, তথন কারেন্ট যেত না?" 
দাদু বলল, ভি ক রে 
আবার এসে পড়ত" 

বলে, 'তাহলে এখন এমন্‌ হয় কেন?" 
তের হাহ বলধা হনব বদের কথা জানস 
০ 'জানি, জানি 
দাদু বলেন, 'কারেস্টের যাওয়া ও আসার বিবর্তনবাদ চলছে। 
ধর, আমাদের যুগে কারেন্ট গেলে দু-এক, আবার 
এস যেত আর ভোলে বানাব ছিল তখন কারেন্ট 
গেলে ১০-১৫ মিনিট পরেই আবার চলে আসত)" 


বাবা আমাদের ঘরে ঢুকলেন । দাদুকে বললেন, 'বাবা, সুমন- 
নীপনের কি সামনে পরী দা লেন ারে একস 
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সপ 


বেশ কয়েকটা দেশ পাল্টিয়ে এখন মেক্সিকোয় আছে। সেখানে 
বড় এক চাকুরি বাগিয়েছে। বেতন পায় যা, তা হাতে গোনা 
কয়েকজনেরই ভাগ্যে জোটে । কিন্তু তার পরও যখন স্যাসের 
সংবাদ পায়, তার অবাক লাগে। তার চেয়ে কয়েক গণ 
পয়সাওয়াল৷ এখন স্যাস। নিজের একটা মহাকাশ যান পর্যন্ত 


জেতার! সঙ্গে দেখা করতে চাদে 

নিত তাহ দিযে । স্যাসের, 

গিয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন করে, 'বিষয় কী বল তো? এত পয়সা তুই 

বানালি কীভাবে?' ছোটবেলার বন্ধুকে সব খুলে বলতে বাধা 

নেই। স্যাস বলে, তো কেমিক্যাল এই 
পয়সা বানিয়েছি।' 

রান সহ দে সা হী কৃ 

“আরে হয় হয়, যদি 'র' ম্যাটেরিয়াল পাওয়া যায় বিনা 

পয়সায়” 

“সেটা আবার কীভাবে? 


'আরে তুই যাওয়ার পর আমি একটা তরল নিয়ে পরীক্ষা 


(তোর ছোটবেলার গল্প শোনাচ্ছি ওদের।" 
“তুমি শোনাও। আমি আতঙ্কে আছি। আবার কখন কারেন্ট চলে 
যায়। আইপিএসও তো নষ্ট হয়ে গেল!” এ কথা বলে বাবা বরে 
গেলেন । মা বাবাকে দেখেই বললেন, 'তুমি ঘুরঘুর করছ কেন। 
বসে বসে আমাকে বাতাস্‌ দাও" 
পার্তেন। এ কথা শুনে বাবা পাশের ঘর থেকে বলেন, 'সুমন, 
বেশি কথা বলো না। পড়া শেষ করো " 
০৮৮8৮-5 

কথা 


লে তি সই বি এহ 
বিবর্তনবাদ ।" 


। 
আব সাল লগ, “আমরা তো বিয়ে বলব । 


আসা "সুমনের বাচ্চার যখন বাচ্চা হবে তখন? 
দাদু বলেন, 'তখন কারেন্ট এক বছর থাকলে পরের বছর 


আগামী দিনের কথা চিন্তা করে আতঙ্কিত হয়ে 
সু দাদুর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "দাদু, তাহলে আমি বিয়েই 
করবনা?" 

সুমনের কথা 

ই সা কো 


রেল বিপ্পস 


শীনুবার এসএসসির রেজাল্ট পাওয়ার পর 

'কী করব, বুঝতে পারছিলাম না। আববাকে বাংলা 
(সিনেমার নায়কের মতো এসে বললাম, আব্বা, আববা, 
আমি এ প্লাস পেয়েছি।' 


: এ প্রাস। এ প্লাস পেয়েছি। 
আব্বা থেকে ১০ টাকার দুটি নোট বের করে 
আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। আমার মনটাই খারাপ 


: আরেকবার 
দেখে আয়। তোর মতো ছাত্র এ লাস পায় কী করে? 


বলেন, “এটা কোনো দিন সম্ভব? ইদুর কীভাবে এ. 
বেড়ালকে লাখি মারে? কী সব দেখায় আমি আববার, 


ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ছোট 


? এ প্লাস পেয়েছিস? এই কথাটাই 
তো 


সাধারণত একটা অদ্ভুত মানুষ থাকে। অথচ আমাদের 


অন্ুত। তা না হলে এ রকম 


হাসছে। 

: শালা, হাসছ, নাঃ এমন চড় দেব যে মুখের ঢাকনা 
বদলে যাবে। 

: আরে, রাগ করছিস কেন? শোন, পাঙ্ঘাটাস্টিক বুদ্ধি 
পাইাস। 


: পাভথাটাস্থিক মানে কী? 

:আরে, পাঞ্া মানে ফ্যান, মানে ফ্যানটাস্টিক। সবাই 
শোন। 

আমরা সবাই গণলাম এবং হুঝলাম সৌরভের মাখার 
গানুর আছে বলে আমাদের মুধ্যে যে ধারণাটা ছিল, 
তা 3778 
যেনতেন বুদ্ধি না, দারুণ বুদধি। ম্যান সৌরভ 
বিন দা রত 
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3] টি তে 
।  'শাস্ট ইজ পান্ট' হলে আমরা | মানুষের কোন সম্পদটি ] 
] ইতিহাস পড়ি কেন? আরে 
মির্জা শাহরিন এস এম 
উ৯যাদেরিনানশ এনে বুল এর মমি ] 
পাস্টটা কী জানার জন্য। | বয়স। 
নির্বাচন আর নির্বাসনের মধ্যে | দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে আপনার 
জা বুদ্ধি লাগে না কেন? 
] কলাবোগা; দি বল ১১১ 
নির্বাচন্র পর নেতারা এলাকা ্ রি 
থেকে পাচ বছরের জন্য স্বেচ্ছা 
রঃ পা এই কাজে বুদ্ধি লাগলে তো! 
দিনে আনি দিনে খাই, | জনগণের অতৃপ্তি কিসে? 
রাতে ? 
ফাহমিদা ইসলাম 
চয়নিকা রিতিমা 
কোরান গফরগাও, ময়মনসিংহ 
হজম করি। | তারা রাজনীতিবিদ না। 
[ 1. 
দিনবদলের সঙ্গে নাম বদলের সম্পর্ক কী? 


আবুল ফজল 
৬৬৮/এ জাহাবক্স জেন (৫ম তলা), বড় মগবাজার 
গাবতলা, ঢাকা 


'দিনবদল হলে নাম বদল একটি অবশ্যন্তাবী ঘটনা। 


লিখুন_ুসবজান্তা সমীপেষু, রস+আলো, প্রথম 
আতর ১7১: 


। ্ 
ূ সবজান্তাকে প্রশ্ন পাঠাতে পোস্টকার্ডের ওপর 
এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । 
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সাদিয়া তাসনীম 
সমতম ্রেণী,ভি এম স্থল, বগুড়া 
॥আমি তো এমনি এমনি খাই। তবে 
আমাু সবচেয়ে প্রিয় হলো গরম গরম 


সযতনে গড়ে আছে 


সোহেল নওরোজ 
বাকৃবি, ময়মনসিংহ 


॥ ভাগ্যিস লেখাটি আমি ভুল করে 
ছাপিয়ে ফেলিনি। 


চিঠিটি। 


ছাপানো যায়নি। এখন যেটা পড়ছেন, 
সেটা হলো [উিজটাল রস+আলো এই 
করতে 


বি-স- ভুইয়া, ডাকযোগে 
পাওয়া বিভাগে শ্রেষ্ঠ 


] একজন পত্রলেখককে 
মোবাইলে টক টাইম 
দেওয়া যায় নাঃ 


মোকান্দেস হোসেন 
গ্রাম-পাঙ্গাসী, সিরাজগঞ্জ 


বিল 


ওর বর? বু কালে কিরে এস ে নে, 


তি নেই। 
'হাতি কোখায়ঃ' চিত্কার করে জানতে 
চাইল 

ক তরেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত 


। টেলিফোন বুথে ঢুকে 

ডায়াল ঘোরাল "মিথ্যে কথা বোলো না! আমি স্পষ্ট 

তেই হালো, দেখতে পাচ্ছি, তুমি এখনো ওর মাংস 
এটা কি চামড়ার মানিব্যাগ চিবাচ্ছ।" 

রি (4১১ সম এক ঘোড়া 

আাহকে উলিয়ে আলিয়ে কল অন্য ঘোড়াকে, ' 
বে বরোতিবে নাদের এক রে নি কইল 
বর পাওয়ার তোমার! 

ডে মারা তা জানো?" 
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সাজা পাবে। আমরা তোমাকে খেয়ে শি 
নির্বিকার। পি" খন 
নি) 


দাও, আমি অন্য ডেকে 
আনি। দেখো, হাতি যেন না পালায়।' 


“বত িাব্িদের মধ্যে পাব কী 
চিন্তা করার অবকাশ নেই, 
আর চিন্তাবিদেরা কর্মবিমুখ । 


: বাজ ও বিদ্যুতের মধ্যে পার্থক্য কী? 

: গুণগত কোনো পার্থক্য নেই, তবে বাজ 
হলো বিনে পয়সার বিদ্যুৎ 

: অন্যকে দিয়ে অনাবিল তৃ্তি পাওয়া 
যায়, কী সেটা? 
£ দায়িত্ব 


তাই স্থির তির 
আমার সদ্য 
্ একটা ফাইল ভাউনলোত 
নাম দেব তোমার দামে কারিনার 
ক কুচকুচে কালো এক দেশের কুচকুচে হতোনা হী নে 


ফেরত দেব ওটা, বুঝতে 


ওয়ার" 
বাবা, সফটওয়্যার কি লাইসে্সডও হয়?" 
'আমি তো রূপকথা বলছি, বাবা।" 
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